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: ভূিমকা

মুসলমানেদর মধ্েয িফক্বাহ্ শাস্ত্েরর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ িবতর্িকত িবষয় হচ্েছ এই েয, ওযূেত িক পা মােসহ্
?করেত হেব, নািক েধৗত করেত হেব

এ  িবষেয়  আেলাচনার  শুরুেত  অত্যন্ত  সংক্েষেপ  হেলও  দ্বীনী  িবষেয়  আেলাচনার  ক্েষত্ের  অকাট্য  জ্ঞানসূত্র  ও
মানদণ্ড  সমূেহর  উল্েলখ  করা  প্রেয়াজন  মেন  করিছ।

েযেহতু  আল্লাহ্  তা‘আলা  েয  সব  মূল  উদ্েদশ্েয  নবী-রাসূলগণেক  (আঃ)  পািঠেয়িছেলন  তার  মধ্েয  প্রথম  উদ্েদশ্য
হচ্েছ মানুষেক আল্লাহ্ তা‘আলার সােথ সিঠকভােব পিরিচত করা এবং দ্িবতীয় উদ্েদশ্য হচ্েছ যারা এ দাও‘আত্ গ্রহণ
কের  নবীর  অনুসারী  হেব  তােদর  কােছ  আল্লাহর  আেদশ  ও  িনেষধ  সমূহ  (ফরয  ও  হারাম  সমূহ)  েপৗঁেছ  েদয়া,  সুতরাং  এ
িবষয়গুেলা  েকবল  অকাট্য  জ্ঞানসূত্রসমূহ  েথেকই  পাওয়া  েযেত  পাের।  মুসলমানেদর  জন্য  এ  সূত্রগুেলা  হচ্েছ  :
‘আক্ব্ল্,  েকারআন  মজীদ,  মুতাওয়ািতর্  হাদীছ  ও  ইসলােমর  প্রথম  যুেগর  মুসলমানেদর  অিভন্ন  মত  ও  আচরণ  (ইজমা‘এ
উম্মাহ্) - যা সুন্নােত রাসূেলর (ছ্বাঃ) উদ্ঘাটনকারী। কম সূত্ের বর্িণত হাদীছ সহ অন্যান্য সূত্র উপেরাক্ত
চার  অকাট্য  সূত্েরর  েকােনািটর  সােথ  সাংঘর্িষক  না  হওয়া  সােপক্েষ  েকবল  েগৗণ  (মুস্তাহাব  ও  মাকরূহ্)

প্রােয়ািগক  িবষয়ািদেত  গ্রহণেযাগ্য।

েকবল ‘আক্বেলর ফয়ছ্বালার িভত্িতেত একজন মানুষ তাওহীদ, আেখরাত ও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়ােতর ওপর
ঈমান আেন। অতঃপর ‘আক্বাএেদর শাখা-প্রশাখাগুেলা েকবল ‘আক্ব্ল্ ও েকারআন মজীদ েথেকই পাওয়া যায়। অন্যিদেক ফরয
ও হারােমর িবষয়গুেলা মূলতঃ েকারআন মজীদ েথেক পাওয়া যায় এবং এ ক্েষত্ের সিঠক তাৎপর্েয উপনীত হবার ক্েষত্ের

‘আক্ব্ল্ সহায়তা কের। এর বাইের কতক িবষয় মুতাওয়ািতর্ হাদীছ ও ইজমা‘এ উম্মাহ্ েথেক পাওয়া েযেত পাের।

এ ব্যাপাের আেরকিট িবষয় উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয,  সমগ্র মানব জািতর িচরাচিরত আচরণ অনুযায়ী ও  িবচারবুদ্িধ
(আক্ব্ল্)-এর দাবী অনুযায়ী আইনদাতার জন্য এটা অপিরহার্য েয, িতিন তাঁর আেদশ-িনেষধগুেলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায়
ব্যক্ত  করেবন;  এেত  েকােনা  দুর্েবাধ্যতা  বা  অস্পষ্টতা  স্বীয়  উদ্েদশ্য  ব্যক্তকরেণর  ক্েষত্ের  িবধানদাতার
দুর্বলতার পিরচায়ক - যা েথেক পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা‘আলা প্রমুক্ত। সুতরাং এ িবষেয় সন্েদেহর অবকাশ েনই েয,
েকারআন মজীেদর আহ্কাম্ িবষয়ক আয়াতগুেলা দ্ব্যর্থহীন তথা আয়ােত মুহ্কাম্-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর দাবী হচ্েছ
এ  ধরেনর  আয়াত  সমূহ  ব্যাখ্যার  মুখােপক্িষতা  েথেক  মুক্ত।  অর্থাৎ  এ  ধরেনর  আয়ােতর  আিভধািনক  অর্থ  সিঠকভােব
জানা থাকেল অতঃপর আর তার ব্যাখ্যার প্রেয়াজন থােক না। সুতরাং েযেহতু েকারআন মজীদ আরবী ভাষায় নািযল হেয়েছ
এবং  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  ছ্বাহাবীগণও  িছেলন  আরবীভাষী  েসেহতু  তাঁেদর  কােরা  জন্যই  আহ্কােমর
আয়াতগুেলার অর্থ অনুধাবেন েকােনা সমস্যা িছেলা না। েসেহতু আমরা ধের িনচ্িছ েয, তাঁরা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর

কােছ আহ্কােমর আয়ােতর ব্যাখ্যা জানেত চান িন।



 

: মূল আেলাচনা

এবার আমরা মূল আেলাচনায় আসিছ।

: আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন েকারআন মজীেদ এরশাদ কেরন

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا برِءُُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى نَ آمَنُوا إذَِا قُمْتمُْ إلَِى الصِذهَا ال َيَا أ
الْكَعْبَْنِ

েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যখন নামােয যাবার উদ্েদেশ দাঁড়ােব তখন েতামরা েতামােদর েচহারা ও কনুই পর্যন্ত হাত“
(েধাও এবং েতামােদর মাথা (-এর অংশিবেশষ) ও েতামােদর পা িগঁট পর্যন্ত মােসহ্ কেরা।” (সূরাহ্ আল্-মাএদাহ্ : ৬

এখােন েযেহতু আমােদর আেলাচনার মূল িবষয় হচ্েছ ওযূর চতুর্থ ফরয অর্থাৎ পা  সংক্রান্ত হুকুম,  ওযূর সব  িকছু
সম্পর্েক ও ওযূর িবকল্প (তায়াম্মুম্) সম্পর্েক আেলাচনা নয়, েসেহতু আমরা সংশ্িলষ্ট আয়ােতর এেতাটুকু উল্েলখ

করাই যেথষ্ট মেন করিছ।

ওযূ হচ্েছ এমন একিট ফরয কাজ নবী করীম (ছ্বাঃ) ও ছ্বাহাবীগণ ৈদিনক কেয়ক বার নামােযর ও েকারআন েতলাওয়ােতর আেগ
যা  আঞ্জাম  িদেতন।  সুতরাং  এেত  সন্েদহ  েনই  েয,  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)  কীভােব  ওযূ  করেতন  এ  ব্যাপাের  ছ্বাহাবীেদর
মধ্েয েকােনা মতেভদ েতা িছেলাই না, এ ব্যাপাের েকউ কাউেক িজজ্েঞস করারও প্রেয়াজন িছেলা না। অর্থাৎ নবী করীম
(ছ্বাঃ) িঠক েসভােবই ওযূ করেতন েযভােব েকারআন মজীেদ িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। আর িতিন এেত েকােনা পিরবর্তন সাধন
করেবন  এমন  কথা  েতা  িচন্তাই  করা  যায়  না।  এমনিক  িতিন  েকােনা  ফরয  েযাগ  কেরেছন  এ  কথাও  ভাবা  যায়  না।  কারণ,
আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁেক  পািঠেয়েছন  েলাকেদর  ওপর  েথেক  েবাঝা  নািমেয়  েনয়ার  জন্য  (সূরাহ্  আল্-আ‘রাফ্  :  ১৫৭),

আল্লাহ্  তা‘আলা  েয  েবাঝা  চাপান  িন  এমন  েবাঝা  চাপাবার  জন্য  নয়।

সুতরাং এেত সন্েদেহর েকােনাই অবকাশ েনই েয, এ ব্যাপাের েয সব মতেভদ করা হেয়েছ েসগুেলা পরবর্তীকােলর সৃষ্িট;
পরবর্তীকােল কতক ছ্বাহাবীর নােম রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওযূর ধরন দাবী কের এমন হাদীছ ৈতরী করা হেয়েছ যােত

েকারআন মজীেদ িনর্েদিশত ওযূ েথেক িভন্ন কথা বলা হেয়েছ - যার ফেল এ ব্যাপাের মতপার্থক্য সৃষ্িট হেয়েছ।

এখােন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হচ্েছ, ওযূেত পা সংক্রান্ত হুকুেমর ক্েষত্ের িবতর্ক সৃষ্িট করা হেয়েছ। এ
ক্েষত্ের িতনিট মত প্রকাশ করা হেয়েছ : পা আংিশক মােসহ্ করেত হেব, পুেরা মােসহ্ করেত হেব, েধৗত করেত হেব। এই
সােথ  এরূপ  অিভমতও  ব্যক্ত  করা  হেয়েছ  েয,  পােয়  চামড়ার  েমাযা  (যা  আসেল  এক  ধরেনর  জুতা  ৈব  নয়)  থাকেল  তার  ওপর

মােসহ্ করেত হেব।

েযেহতু  েকারআন  মজীেদ  পােয়র  জন্য  হুকুম  েদয়া  হেয়েছ,  েমাযার  বা  জুতার  জন্য  নয়,  েসেহতু  এ  মতিট  বািতল  হওয়ার
ব্যাপাের েকােনাই সন্েদহ েনই। িবেশষ কের এ মেতর প্রবক্তােদর কথা হচ্েছ এই েয, পা েখালা থাকেল েধৗত করেত হেব
এবং পােয় চামড়ার েমাযা থাকেল মােসহ্ করেত হেব। এ এক উদ্ভট দাবী। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যিদ মােসহ্ করার কথা



বেল  থােকন  তাহেল  েমাযা  না  েখালার  অনুমিত  থাকেল  েমাযার  ওপরও  মােসহ্  করেত  হেব।  আর  েস  ক্েষত্ের  পােয়র  ওপর
মােসহ্ করা যােব না, েধৗত করেত হেব - এর সপক্েষ েকারআন মজীেদর দলীল কী? আর আল্লাহ্ যিদ েধৗত করার কথা বেল
?থােকন েতা অবশ্যই েমাযা খুেল িনেয় পা েধৗত করেত হেব, েমাযার ওপের মােসহ্ করার পক্েষ েকারআন মজীেদর দলীল কী

: িবিশষ্ট দু’িট বাক্য রেয়েছ, তা হচ্েছ (فعل) ওযূর এ আয়ােত িভন্ন িভন্ন ক্িরয়াপদ

েতামরা েতামােদর েচহারা ও হাত েধাও।” এবং“ - ... ْاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُم

েতামােদর মাথা (-এর অংশিবেশষ) ও েতামােদর পা মােসহ্ কেরা।” এ দু’িট বাক্যেক“ - ... ْامْسَحُوا برِءُُوسِكُمْ وَأرَْجُلكُم
অব্যয়  দ্বারা  পরস্পরেক  যুক্ত  করা  হেয়েছ।  এখােন  েকােনা  অকাট্য  িনদর্শন  ব্যতীত  প্রথম (و)   ”সংেযাজক  “ওয়াও
أرَْجُل বাক্েযর ক্িরয়াপদ (اغْسِلُوا) দ্িবতীয় বাক্েযর ক্িরয়াপদ (امْسَحُوا)েক িডঙ্িগেয় এর অন্যতম কর্ম (مفعول) 
পাগুেলা)-এর ওপর ক্িরয়া করেত পাের না। সুতরাং এ ব্যাপাের সন্েদেহর অবকাশ েনই েয,  এখােন মােসহ্ করার কথা)

বলা হেয়েছ, েধৗত করার কথা বলা হয় িন।

যারা পা েধৗত করার প্রবক্তা তাঁেদর মধ্েয অেনেকর দাবী হচ্েছ এই েয, উক্ত আয়ােত পা েধৗত করার পক্েষ িনদর্শন
রেয়েছ। তাঁেদর মেত এ িনদর্শন হচ্েছ এই েয, امْسَــــحُوا ক্িরয়াপেদর আওতাধীন رءُُوسِ কর্মিট মাজরূর্ (مجــــرور)
অর্থাৎ যবরযুক্ত এবং (ــوب ــلُوا ক্িরয়াপেদর আওতাধীন দু’িট কর্ম মানছূব্ (منص অর্থাৎ েযরযুক্ত, অন্যিদেক اغْسِ

কেরেছ। (عمل) ক্িরয়াপদ ক্িরয়া اغْسِلُوا কর্মিটর ওপেরও َأرَْجُل কর্মিটও যবরযুক্ত, সুতরাং َأرَْجُل

িকন্তু  তাঁেদর  এ  যুক্িত  পুেরাপুির  ভ্রান্ত।  কারণ,  একমাত্র  ছন্েদর  প্রেয়াজেন  ব্যিতক্রম  িহেসেব  কিবতায়
ব্যতীত আরবী ভাষায় এভােব একিট ক্িরয়াপেদর অন্য ক্িরয়াপেদর অধীনস্থ েকােনা কর্েমর ওপর ক্িরয়া করার েকােনা
দৃষ্টান্ত েনই। আর েকারআন মজীদ েকােনা কিবতার গ্রন্থ নয়। এছাড়াও, আমরা েযমন উল্েলখ কেরিছ, িবধানদাতার জন্য
দ্ব্যর্থহীনভােব স্বীয় উদ্েদশ্য ব্যক্ত করেত না পারা দুর্বলতার পিরচায়ক - আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা‘আালা

যা েথেক প্রমুক্ত।

দ্িবতীয়তঃ েয েকােনা ভাষায় ক্িরয়া কর্মেক প্রভািবত কের,  তার িবপরীেত কর্ম কখেনাই ক্িরয়ােক প্রভািবত কের
মাজরূর্ হেয়েছ বেল এ ক্িরয়াপদিট েকােনা ْبرِءُُوسِكُم ক্িরয়াপেদর প্রথম কর্ম امْسَحُوا না। সুতরাং দ্িবতীয় বাক্েয
মানছূব্  কর্ম  গ্রহণ  করেত  পারেব  না  -  আরবী  ব্যাকরেণ  এমন  েকােনা  বাধ্যবাধকতা  েনই  এবং  তা  থাকেতও  পাের  না।
নয়। অকর্মক ক্িরয়া েযেহতু কর্ম (فعل لازم) অকর্মক ক্িরয়া ,(فعل متعدی) একিট সকর্মক ক্িরয়া امْسَحُوا ,কারণ
গ্রহণ করার ক্ষমতা রােখ না েসেহতু েকােনা প্রেয়াজেন তােক কর্ম গ্রহণ করেত হেল েস কর্মেক তার িনেজর আেগ এমন
হারেফ জার্) বলা হয় এবং তা যখন) حــرف جــر গ্রহণ করেত হেব [যােক আরবী ব্যাকরেণর পিরভাষায় (حــرف) একিট অব্যয়
বলা হয়] যা ঐ কর্মিটেক মাজরূর্-এ পিরণত করেব এবং উভয় িমেল “জাার্ (جار) ”কার্যতঃ ব্যবহৃত হয় তখন তােক “জাার্
যাহাবা) একিট অকর্মক ক্িরয়া, সুতরাং তার েকােনা কর্ম) ذهــب ,হেব। উদাহরণ স্বরূপ (جــار و مجــرور) ”ও মাজরূর্
আলী চেল েগেলন।” িকন্তু যিদ এখােন কর্ম েযাগ করেত হয় েতা কর্েমর‘“ - ذهب علی : গ্রহণ করার ক্ষমতা েনই। েযমন
আলী হাসানেক িনেয় েগেলন।” এর সােথ আেরা যেতা কর্ম‘“ - ٍذهب علی بحسن : েযাগ করেত হেব, েযমন حرف جر আেগ

”আলী হাসানেক ও েহােসনেক িনেয় েগেলন।‘“ - ٍنذهب علی بحسنٍ و حس : েযাগ হেব সবগুেলাই মাজরূর্ হেব, েযমন



একিট সকর্মক ক্িরয়া যা কর্ম গ্রহেণর জন্য “জাার্ ও মাজরূর্”-এর মুখােপক্ষী নয় এবং এ ধরেনর امْسَـــحُوا িকন্তু
ـــمْ ـــكُمْ وَأرَْجُلَكُ মুখােপক্িষতা ছাড়াই যেতািট প্রেয়াজন কর্মেক তার অধীেন ন্যস্ত করা যায়। আর وَامْسَـــحُوا برِءُُوسِ
জাার্ ও মাজরূর্” হেয়েছ তা ক্িরয়াপেদর প্রেয়াজেন নয়, বরং কর্মিটর ওপের ক্িরয়াপদিট“ ْــــــكُم বাক্েয েয برِءُُوسِ
কেতাটুকু  ক্িরয়া  করেব  তা  বুঝােনার  উদ্েদশ্েয  তথা  বক্তার  উদ্েদশ্য  বুঝােনার  জন্য।  কারণ,  বক্তা  (আল্লাহ্
رءُُوسِ  তা‘আলা)  এখােন  মাথা  আংিশক  মােসহ্  করা  বুঝােত  েচেয়েছন  বেলই  এিট  “জাার্  ও  মাজরূর্”  হেয়েছ।  অর্থাৎ
“শব্দগত িদক েথেক মাজরূর্” (لفظــاً مجــرور) এবং “বাক্যমধ্েয তার ভূিমকা ও অবস্থানগত িদক েথেক মানছূব্” (محلاً
শব্দগত িদক েথেক” এবং “বাক্যমধ্েয তার ভূিমকা ও অবস্থানগত িদক েথেক” অর্থাৎ উভয়“ ـــل منصـــوب)। িকন্তু أرَْجُ
িবেবচনায়ই  মানছূব্।  আর  সকর্মক  ক্িরয়ার  কর্েমর  ওপর  ক্িরয়া  করার  জন্য  এটাই  যেথষ্ট  েয,  তা  বাক্যমধ্েয  তার
শব্দগত িদক েথেকও মানছূব্। ــــــــل ভূিমকা ও অবস্থানগত িদক েথেক মানছূব্ হেব, িকন্তু তা সত্ত্েবও এখােন أرَْجُ

এর ওপর ক্িরয়া করেত পাের না।-أرَْجُل ক্িরয়াপদেক িডঙ্িগেয় امْسَحُوا ক্িরয়াপদ েকােনাভােবই اغْسِلُوا সুতরাং

এরপর িবতর্ক থােক েয, পা েকবল আংিশক মােসহ্ করেত হেব নািক পুেরাপুির।

এ ক্েষত্ের যারা আংিশক মােসহ্ করার প্রবক্তা তাঁরা أرَْجُلكُـــمْ কথািটেক أرَْجُلَكُـــمْ (আরজুলাকুম্) না পেড় أرَْجُلكُِـــمْ
আরজুেলকুম্) পেড় থােকন। েযেহতু েকারআন নািযেলর অেনক পের আরবী ভাষায় হারাকাত িচহ্ন উদ্ভাবন ও েকারআন মজীেদ)
এর আেগ েয ْــكُم ব্যবহৃত হয়, এ কারেণই এ িবতর্েকর উদ্ভব। “আরজুেলকুম্” পােঠর প্রবক্তােদর মত হচ্েছ এই েয, رءُُوسِ
এর ওপর তা ক্িরয়া কেরেছ,-ْـــــم হারেফ জার্ (ب) আেছ সংেযাজক ওয়াও দ্বারা দু’িট কর্ম সংযুক্ত হবার কারেণ أرَْجُلكُ

আরজুেলকুম্) পড়েত হেব।) ْأرَْجُلكُِم সুতরাং কথািটেক

এর ওপর ক্িরয়া করেবই এমন েকােনা বাধ্যবাধকতা-ْــــم িকন্তু তাঁেদর এ মত িঠক নয়। কারণ, হারেফ জার্ (ب) েয أرَْجُلكُ
েনই। সুতরাং এখােন অন্য েকােনা িনদর্শন না থাকেল ধের েনয়া যােব না েয, তা ক্িরয়া কেরেছ। দ্িবতীয়তঃ مســـــح
করার জন্য সংশ্িলষ্ট অঙ্েগর ওপর হাত টানেত হেব (বাংলা ভাষায় مسح ,মােন স্পর্শ করা। সুতরাং এটা যরূরী নয় েয
ব্যবহার  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  মাথার  েয  েকােনা  অংশ  স্পর্শ  করেলই (ب)   যােক  ‘েমাছা’  বলা  হয়)।  তাই  হারেফ  জার্
বলা হেয়েছ - যার অর্থ ‘িগঁট পর্যন্ত’ এবং ‘িগঁেটর িদেক’ দুইই ِنَْإلَِى الْكَعْب যেথষ্ট হেব। িকন্তু পােয়র ক্েষত্ের
করা চেল। অর্থাৎ এর উদ্েদশ্য এতদুভেয়র একিট বা উভয়িটই হেত পাের এবং েযেহতু আমরা িনশ্িচত কের জািন না েয,
িবধানদাতার  উদ্েদশ্য  েকানিট  েসেহতু  সতর্কতার  নীিত  অনুযায়ী  উভয়  উদ্েদশ্য  ধের  িনেত  হেব  এবং  তার  িভত্িতেত

পােয়র আঙ্গুেলর ডগা েথেক শুরু কের িগঁেটর িদেক হাত েটেন িনেয় িগঁট সহ মােসহ্ করেত হেব।

 

?ওযূর উদ্েদশ্য িক শারীিরক পিরচ্ছন্নতা

যারা  ওযূেত  পা  েধৗত  করার  প্রবক্তা  তাঁেদর  মধ্েয  অেনেক  যুক্িত  েদখান  েয,  ওযূর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  শারীিরক
পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা  এবং  েযেহতু  হােতর  তুলনায়  পা-ই  েবশী  ধুিলমিলন  হয়  েসেহতু  পা  েধৗত  করা  অপিরহার্য।

তাঁরা এখােন আল্লাহ্ তা‘আলার হুকুেমর িপছেন এমন এক কারণ আিবষ্কার করেছন যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা বেলন িন।
আর  এটা  এক  ধরেনর  সীমালঙ্ঘন  ৈব  নয়।  বস্তুতঃ  এ  ধরেনর  প্রবণতা  েথেকই  অেনেক  নামায  ও  েরাযার  স্বাস্থ্যগত



কল্যােণর ওপর খুবই গুরুত্ব প্রদান কেরন - যা েথেক এরূপ ধারণা গেড় ওঠা অসম্ভব নয় েয, এ উদ্েদশ্েযই নামায ও
েরাযা ফরয করা হেয়েছ। এ এক গুরুতর প্রবণতা।

?এখােন িবেবচ্য িবষয় হচ্েছ, ওযূর আেদেশর প্রকৃিত কী

আল্লাহ্  তা‘আলা  বান্দাহর  প্রিত  েয  সব  হুকুম  (আেদশ-িনেষধ)  িদেয়েছন  তার  সবগুেলার  প্রকৃিত  এক  নয়।  েযমন  :
খাদ্য-পানীেয়র  হারাম  সম্পর্েক  আমরা  িচন্তা  করেল  বুঝেত  পাির  েয,  এ  হুকুেমর  সােথ  বস্তুপ্রকৃিতর  সম্পর্ক
রেয়েছ।  অর্থাৎ  আল্লাহ্  তা‘আলা  েকবল  ঐ  ধরেনর  খাদ্য-পানীয়  মানুেষর  জন্য  হারাম  কেরেছন  েযগুেলােত  শারীিরক,
মানিসক, ৈনিতক বা চািরত্িরক েকােনা না েকােনা ক্ষিত িনিহত রেয়েছ (তা েস ক্ষিত সম্পর্েক আমরা অবগত থািক বা
না  থািক);  মহাপ্রজ্ঞাময়  আল্লাহ্  তা‘আলার  হুকুম  সম্পর্েক  এতদ্ব্যতীত  িচন্তা  করা  যায়  না।  [এ  মূলনীিত  েকবল
আমােদর ‘আক্ব্ল্ েথেকই আমরা পাই না, স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাও তা বেল িদেয়েছন (সূরাহ্ আল্-আ‘রাাফ্ : ১৫৭)] তেব
েকােনা কারেণ এর ব্যিতক্রম করা হেল তা ব্যিতক্রমই, সাধারণ িবিধ নয়, েযমন : বানী ইসরাঈেলর জন্য চর্িব ভক্ষণ

হারাম করণ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা জািনেয় িদেয়েছন েয, তা করা হেয়িছেলা তােদরেক শাস্িত েদয়ার জন্য।

িকন্তু ওযূ, নামায, েরাযা ইত্যািদ ‘ইবাদত মূলক কাজসমূেহর প্রকৃিত হচ্েছ স্েরফ্ আল্লাহ্ তা‘আলার আনুগত্েযর
িনদর্শন;  এগুেলােত  বস্তুজাগিতক  েকােনা  কল্যাণ  যিদ  িনিহত  থােকও  তথািপ  বস্তুজাগিতক  কল্যােণর  উদ্েদশ্েয
এগুেলার  িনর্েদশ  েদয়া  হয়  িন।  সুতরাং  ওযূর  িপছেন  শারীিরক  পিরস্কার-পিরচ্ছন্নতা  ও  স্বাস্থ্যগত  কল্যােণর
উদ্েদশ্য সন্ধান করা েকােনাভােবই িঠক নয়। বরং ওযূ হচ্েছ েকবল আল্লাহ্ তা‘আলার িনর্েদেশর কারেণ কতক শারীিরক

কর্েমর মাধ্যেম আত্িমক পিবত্রতা অর্জন।

ওযূর উদ্েদশ্য যিদ শারীিরক পিরচ্ছন্নতা হেতা তাহেল তায়াম্মুম্ ওযূর িবকল্প হেতা না। এর জবােব অবশ্য তাঁরা
বেলন েয, তায়াম্মুেমর িবধান হচ্েছ একিট ব্যিতক্রমী িবধান। িকন্তু েস ক্েষত্ের পিরচ্ছন্ন হােত েচহারা ও হাত
মােসহ্ করাই িক িবেধয় হেতা না; হােত মািট লাগাবার িনর্েদশ েদয়ার উদ্েদশ্য কী? সুতরাং এ অপযুক্িত পুেরাপুির

অচল।

আেরা বলা েযেত পাের েয, ওযূর উদ্েদশ্য যিদ শারীিরক পিরচ্ছন্নতা হেয় থােক তাহেল েয ব্যক্িত কেয়ক িমিনট আেগ
েগাসল বা ওযূ কের এেসেছ, প্রধানতঃ েয কারেণ ওযূ ভঙ্গ হয় েস কারণ ঘটেল তােক পুনরায় ওযূ করেত হেব না; িকন্তু এ
ব্যাপাের  উম্মাহর  মধ্েয  মৈতক্য  রেয়েছ  েয,  তােক  অবশ্যই  ওযূ  করেত  হেব।  অন্যিদেক,  েয  শ্রিমকিট  সকাল  েথেক
সন্ধ্যা পর্যন্ত মািট বহন বা এ জাতীয় অন্য েকােনা কােজর কারেণ আপাদমস্তক ধুিলমাখা হেয় যায় অথবা প্রচণ্ড
গরেমর মধ্েয িরকশা চালােনা বা অন্য েকােনা কেঠার শারীিরক শ্রম সােপক্ষ কােজর ফেল প্রচুর ঘােমর কারেণ তার
শরীর  ও  েপাশাক  েথেক  ঘােমর  দুর্গন্ধ  পাওয়া  যায়  ওযূ  ও  েগাসল  যিদ  শারীিরক  পিরচ্ছন্নতার  উদ্েদশ্েয  ফরয  হেয়
থােক তাহেল তার জন্য েযাহর, ‘আছ্বর ও মাগ্বিরব্ নামােযর আেগ েগাসল করা ফরয হেব; িকন্তু তার জন্য েগাসল ফরয না

হওয়ার ব্যাপাের উম্মাহর মধ্েয মৈতক্য রেয়েছ।

এখােন আেরা একিট িবষয় উল্েলখ করা েযেত পাের েয, যারা পােয় ধুলা-ময়লা লাগার যুক্িত তুেলেছন তাঁরা সম্ভবতঃ
িনজ িনজ েদেশর পিরেবশ দ্বারা প্রভািবত হেয়েছন। নেচৎ আরেবর পিরেবেশ েযখােন িদেনর েবলা তপ্ত বালু ও পাথর-
কঙ্কেরর  ওপের  েকােনাভােবই  পা  রাখা  সম্ভব  নয়  এবং  েসখানকার  িনঃস্ব  েলােকরাও  যখন  তপ্ত  বায়ু  েথেক  শরীরেক



বাঁচােনার জন্য পােয়র িগঁট পর্যন্ত িবলম্িবত জামা পিরধান করেতা (এবং কের) এমতাবস্থায় ওয়াহী নািযেলর যুেগর
আরবরা েকােনা না েকােনা ধরেনর জুতা পিরধান না কের নগ্নপেদ চলােফরা করেতা এবং তােদর পােয় ধুলা-ময়লা লাগেতা

- এটা এেকবােরই অিবশ্বাস্য ব্যাপার।

অবশ্য েয পিরেবেশ মানুষ খািল পােয় চলােফরা কের এবং পােয় ধুলা-ময়লা লােগ তােদর জন্য ধুলা-ময়লা ধুেয় েফলা
েমােটই দূষণীয় নয়, তেব তা ওযূর ফরয িহেসেব নয়।

ওযূর  (এবং  েগাসেলরও)  অন্যতম  পূর্বশর্ত  হচ্েছ  শরীেরর  েয  েকােনা  জায়গায়  নাপাক  বস্তু  থাকেল  তা  অপসারণ  কের
ধুেয় পিবত্রতা অর্জন করা। েসই সােথ শর‘ঈ দৃষ্িটেত নাপাক নয় এমন ধুলা-ময়লাও ধুেয় েফলায় েদাষ েতা েনইই, বরং
উত্তম।  সুতরাং  পিরচ্ছন্নতার  উদ্েদশ্েয  বা  পা  ঠাণ্ডা  করার  উপকািরতার  উদ্েদশ্েয  ওযূর  আেগ  পা  ধুেয়  েনয়ায়
েকােনা সমস্যা েনই, িকন্তু ওযূর িনয়্যেত [আর ‘ইবাদত্-সংশ্িলষ্ট িবধায় িনয়্যত্ থাকা ফরয] েচহারা ও হাত েধৗত

করেত হেব এবং মাথার অংশিবেশষ ও আঙ্গুেলর ডগা েথেক িগঁট পর্যন্ত পা মােসহ্ করেত হেব।

এমনিক  পা  মােসহ্  করার  পের  সামান্য  িবরিত  িদেয়  পা  েধৗত  করেল  তােতও  েদাষ  েনই।  কারণ,  িবরিতহীনতা  ও  পরম্পরা
(তারতীব্) ওযূর শর্ত। সুতরাং িবরিতর পের পা ধুেল তা আর ওযূর উদ্েদশ্েয হেত পাের না। আর েকউ যিদ সন্েদহবেশ
ফরয গণ্য কের পা মােসহ ও েধৗত দু’িটই কের েতা সন্েদহ েযমন ওযূেক বাত্িবল কের েদেব, েতমিন েয কাজেক ফরয গণ্য
করেছ েস কােজর আেগ িবরিত িদেলও, তার িনেজর ধারণার কারেণই, ওযূ বাত্িবল্ হেয় যােব। তেব প্রেয়াজন মেন করেল ওযূ

শুরু করার আেগ পা েধৗত করাই উত্তম, পের নয়।

পুনশ্চ : ওযূেত পা মােসহ্ করা ফরয হওয়া সম্পর্েক যােদর ইয়াক্বীন হাছ্িবল্ হয় িন তােদর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার
কােছ ওযর আেছ, িকন্তু যােদর এ ব্যাপাের ইয়াক্বীন্ হাছ্িবল্ হেয়েছ তােদর জন্য ইয়াক্বীন অনুযায়ী আমল না করার

সপক্েষ েকােনা ওযর েনই।


